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শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হয়। ছবি- উত্তম মাহালি।
‘নতজানু হবে এমন মেয়ে সে নয়,/বসন্তে সে তো একাই নিজেই সাজে,
আর্য পুরুষে আসক্তি নেই তার/ ব্যস্ত আছে সে ফুল ফোটানোর কাজে’। (মন্দাক্রান্তা সেন)

বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হলে, আজও মাঝে মাঝে চেনা শহর কেমন অচেনা হয়ে ওঠে। সারাদিন অসময়ের বারিধারায় শরতের তিলোত্তমা বড় ক্লান্ত। একরাশ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদলের নতুন প্রযোজনা ‘শকুন্তলা’ দেখে বেরিয়ে ভাবনাগুলো শহরের রাস্তায় ভিজে নিয়ন আলোর মতো ঝিকিয়ে উঠছিল। শকুন্তলা নাটকটিকে এই সময়ের করে দেখতে চেয়েছেন দুই পরিচালক অঙ্কন রায় আর অমিত গঙ্গোপাধ্যায়। শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হয়। এই দুটো নাটকের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করে দেখবার বিষয়। নির্জন-ললিতা মিরান্দার সঙ্গে রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপসকুমারী শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের প্রণয়ের মতোই। ঘটনাস্থলেরও একটা সাযুজ্য রয়েছে। একপক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপরপক্ষে তপোবন।
কিন্তু এভাল্ড ফিশার-এর লেখা ‘শকুন্তলা’ নাটকের ক্ষেত্রে কাহিনি-কাঠামো-কাহিনির অন্তর্বর্তী দার্শনিকতা বা জিজ্ঞাসা সবই একই ধাঁচে রয়েছে, মায় চরিত্রের নামকরণও। শুধু সময়টা এগিয়ে এসেছে হাল আমলে। সময়ের ছাঁদ বদল হয়ে আয়না হয়ে ধরা দিয়েছে যেখানে আমরা নিজেদের প্রতিবিম্বগুলো অনায়াসে দেখতে পাই। আর মূল সুর রয়ে গেছে প্রেমে, সম্পর্কে এবং সম্পর্কের অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসায়। যা যে কোনও যুগে একই রয়ে যায়।
‘ক্ল্যাসিক’ সাহিত্য হিসেবে শকুন্তলা যে আবেদন সৃষ্টি করত, সেই আবেদন এখানে অটুট। শুধু সময়কাল বদলে যাওয়ায় কথা বলার ভাষা গেছে বদলে। দুষ্যন্ত এখানে প্রজ্ঞার সন্ধানে ভারতে বেড়াতে আসা বিদেশি পর্যটক, শকুন্তলা নেহাত একজন ভারতীয় নারী, মাধব্য রয়েছে বহাল তবিয়তে। তবে সে শুধু রাজার অক্ষম অনুচর নয়। পরামর্শদাতাও বটে; নিজের মতামত এবং ভাবনা দিয়ে সে এই নাটকের গল্পের মুখ্য কথক এবং সময়ে অসময়ে চরিত্রদের আঁতের কথা প্রকাশ্যে আনার কাজটি সে নিপুণভাবে সামলে চলে। আবার ‘কমিক রিলিফ’ দেওয়ার কাজটিও তারই দখলে।
নাটকের রচনার ক্ষেত্রে নানা ধরণের মুন্সিয়ানা করেছিলেন এভাল্ড ফিশার। যে দুটি বেশী করে নজরে পড়ে, তার প্রথমটি দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার প্রণয়ের স্থান নির্বাচন।  সমুদ্রের এক নির্জন সৈকতে পাম গাছের ছায়ায় ঘেরা সেই খানে আলো-ছায়ায় হাত ধরে হেঁটে যাওয়াও যেন ‘এ আমির আবরণ’ উন্মোচন।  প্রজ্ঞা থেকে প্রেম হয়ে বুক ভাঙা কামে গিয়ে সে সম্পর্কের অবতারণা। স্রোতে করতল রাখলে, পলকে পলকে ধুয়ে নিঃশেষ নিঃশেষ।
এর পরে কাহিনি অংশের জন্য যথারীতি শকুন্তলাকে দুষ্যন্ত ভুলে যাবেন। অথচ তার শরীরের মধ্যে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে দুষ্যন্তের সন্তান। মাধব্য এবং দুষ্যন্তের অপার বন্ধুত্বের মধ্যে নেমে আসে অবিশ্বাসের কালো ছায়া। শকুন্তলা যেন বলে, আমাকে তুমি ভালবাস না বলে/ দুঃখ আমি অবশ্যই পাই/ কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে...। গল্প এর পরে চেনা ছকে বাঁক বদল ঘটিয়েছে কেমন, তার জন্যে নাটকটি একবার অবশ্যই দেখতে হবে।
দেখুন গ্যালারি: নব রূপে শকুন্তলা
এহেন নাটকটির বঙ্গীকরণ করেছেন অমিতাভ দত্ত। অত্যন্ত মুন্সিয়ানা নিয়ে তিনি করেছেন এই কাজ। শকুন্তলা-র মতো সংস্কৃত নাটককে মাথায় রেখে এবং মূল নাটকটিকে কাঠামো করে তিনি কাজটি করেছেন। কাব্য এবং নাটকের মধ্যে থাকা দর্শনকে বজায় রাখা বেশ কঠিন কাজ। তিনি দুটোরই সংযোগ ঘটিয়েছেন। এবং কোথাও তিনি এই গোটা বিষয়কে দর্শকের উপর বোঝার মতো চাপিয়ে দেননি। তবে অনুবাদে মাঝে মধ্যে মূল সুরের রেশ ফিকে হয়েছে।
নাটকে বেশ কয়েকটি গানের ব্যবহার রয়েছে। ‘কলঙ্কিনী রাধা’, রবি ঠাকুরের ‘আমি রূপে তোমায় ভোলাব না’, ‘প্রেম এসেছিল’ থেকে মৌসুমী ভৌমিকের ‘স্বপ্ন দেখব বলে’ বা অঞ্জন দত্তের ‘আজ হোক না রঙ ফ্যাকাশে আকাশে’। গানগুলি তানপুরার তানে খালি গলায় নিজের মতো করে গেয়েছেন সুদীপ্ত সাহা, তা শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু নাটকের কাহিনি অংশের মধ্যে বেশ খানিক সুনিপুণ ভঙ্গীতে সম্পাদনা দরকার রয়েছে। এমনও তো অনেক সময় হয় যে, দুর্বল নাটকেও কিছু দৃশ্য, কিছু মুহূর্ত থেকে যায়, যেগুলো খুব অমোঘভাবে মনের গোপনে থেকে যায়! এখানে সেটার অভাব ছিল শুধুমাত্র সম্পাদনার কারণে এবং মাঝেমধ্যে চড়া সুরে অভিনয়ের জন্য। তার কারণ বোধহয়, ভাল উপাদানগুলো কোথাও পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারল না!

তবে নাটকের কাহিনির সঙ্গে প্রজেকশানের ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকের চরিত্রলিপি থেকে গল্পের অনুষঙ্গ দেখানো বেশ প্রশংসাযোগ্য। নিরাভরণ এবং আধুনিক মঞ্চ ভাবনা বেশ অভিনব। আমাদের শূন্য সময়ের প্রতিফলন ঘটেছে সেখানে। রয়েছে ইতস্তত সাদা কাপড়ে ঝোলানো সময়ের গোলকধাঁধা এবং সম্পর্কের কাটাকুটি অঙ্কের খেলা।
আবহের ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ঘটেছে বেশ খানিক। আবহের রেশ রেখে রেখে দৃশ্যগুলোর মধ্যে সাযুজ্য রাখা গেলে অনেক বেশি ভাল হত। তার বদলে একদম শুরু থেকে প্রতিটি দৃশ্যের শেষে এবং নতুন দৃশ্যের শুরুতে যে ‘থিম মিউজিক’ বেজে গেছে সেটি দৃশ্যের রেশ নষ্ট করেছে। সুদীপ স্যান্যাল-এর আলোর ভাষা এই নাটকের প্রাণদানে অনেকখানি সাহায্য করেছে। শকুন্তলা সোমা দত্ত, মাধব্য দীপক দাশ এবং দুষ্যন্ত নিজেদের মতো করে অভিনয়ের শৈল্পিক দায়িত্ব পালন করেছেন।
নাটক : শকুন্তলা
প্রযোজনা : গণকৃষ্টি
মূল নাটক : এভাল্ড ফ্লিশার
ভাষান্তর : অমিতাভ দত্ত
পরিচালনা : অঙ্কন রায় আর অমিত গঙ্গোপাধ্যায়
অভিনয় : দীপক দাশ, সোমা দত্ত, হিল্লোল চক্রবর্তী প্রমুখ
